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অন্বন্ঠ কোন্‌ বর্ণ? 


কলিকাতা পাথুবিযাঘাট। হইতে 


শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন বি, এ, কর্তৃক 
প্রকাশিত। 


ভেয়ব প্রেস,-কলিকাভা । 


১৩০০০ । 


বন্ড ন্ক্ষাল্্‌ ন্রর্ম? 





ঢাক! বিক্রঘপুরের অনেক পণ্ডিত মহাশয় দিগের 
মধ্যে এক গুরুতর বিচার উপস্থিত হইয়াছে । কেহ বলেন 
সন্ন্যাপাশ্রম কেবল ত্রাক্মণের শ্রাহ, অপর পক্ষ বলেন 
দ্বিজাতিমাত্রই সন্ালাশ্রম গ্রহণ করিতে পারিবেন । 


এ সম্বন্ধে উভয় পক্ষ হইতে বিস্তর প্রমাণ প্রয়োগ নিদর্শিত 
হইয়াছে। শাস্ত্ার্থেও মত ভেদ হইয়াছে, সে সকল কথা লেখ! 
আমাব উদ্দেশ্তি নহে, স্থতরাং আমি তাহ! লিখিতেও প্রবৃত্ত হই নাই। 

শুনিতে পাই যে ধাহার! বলিক্বাছেন কেবল ব্রাহ্মণেরই সন্গ্যাসাশ্রমে 
অধিকার, তাছাদের প্রতি অন্বষ্ঠ শ্রেণীর অনেক লোক অসস্তষ্ট 
হইয়ছেন। তাহাবা কি অভিপ্রায়ে অসাস্তাষ প্রকাশ করিয়াছেন 
বলিতে পারিনা, য্দি শাস্ত্রর্থ যথার্থ হয় নাই বলিয়! অসস্থঈ হুইয়! 
থাকেন তাহাতে আমার আপত্তি নাই, কিন্তু একপ শুনিতে পাই যে 
কাহাবও মনে এরূপ সংস্কাঁব যে ব্রাঙ্গণ মাত্রের সন্গ্যাসাশমে অধিকার 
বলিলে অন্বষ্ঠের সন্যাঁন অধিকার থাকেন অথচ অন্বষ্ঠ সন্ন্যাসী চিবকাল 
হুইতে দেখা যাইতেছে । এখন নূতন ব্যবস্থাদ্বারা তাহাদের চির- 
প্রসিদ্ধ সন্গ্যাসাধিকার নষ্ট হইতেছে এই মাত্রই বিবস্তির কারণ। 
ফলতঃ ব্রাহ্মণ মাত্রের অধিকার বলিলে যে অন্বষ্ঠেরও সন্্যান অধিকারের 
কোন বাঘ!ত হইল ন1, তাহাতে তাহারা যনোযোগ করেন না। 
ব্রাহ্মণ মাত্রের অধিকাক বপিলে মে কেবল রাঁটীয় শ্রেপীব ব! বাবেন্ত্র 


71 ২) 
শেশীর অধিকার হষ্টল তাহা লন? ব্রাঙ্ষণ-বর্ণ-সাধারাণেখই অধিকার 
হইল । 
এস্কলে জিজ্ঞাসা! ভইতে পারে যে ত্রাঙ্গণসাধাবণেব অধিকার 
হইলে অন্বণষ্ঠব অধিকাব হয় কিবপে? এজন অন্বষ্ঠ কোন বর্ণ তাহাঁৰ 
অলোচন| কথা কর্ণবা, ধীহাপা অন্বষন্ঠকে অতিবিক্ত বণ মনে ককেন, 
ভ্রাগাদেব পূর্বোক্ত ভ্রমমুলক অসন্তোষ ৬ষ্তে পাবে, বেস্তত: অস্বন্ 
আঅতিবিক্ত বর্ণ নয়, ঝাক্ষণ বর্ণ। 
ভাহাব প্রমাণ, আন্ত সলিষাছে ন, 
ব্রাঙ্গণঃ ক্ষত্রিযো বৈ আ্মযোবর্ণ দ্বিজীতযঃ। 
চতুর্থ একজাতিস্ত শুদ্রো নাস্তিতু পঞ্চম ॥ 
ব্রাহ্মণ, ক্ষরতিব, বৈশ্া এই তিন বর্ণ দ্বিজাতি, চতুর্থ বর্ণ শুদ এক 
জাতি, পঞ্চম বর্ণ নাই | স্থতরা* অন্বষ্ঠ অতিবিক্ত বণ ৬ইতে পানেনা । 
বাক্গণাদি বণব্রধের উপনযন সৎ্ম্বাব আছে, এজন্য ত্রাঙ্গণাদি বর্ণত্রয়কে 
ভ্বিজাতঠি কহে । শদ্রর উপনযণ সংস্কাব নাই, এজন্ত উহাকে এক 
[তি বলে। 
বৃহস্পতি বলিয়াছেন, 
মাভৃবগ্রেধি-জননং দ্বিতীযং মৌদ্পী বন্ধনাৎ | 
তত্রাস্ত মাতা সাবিত্রী পিতা ত্বাঁচার্য উচ্যতে ॥ 
প্রথমত; মাভা হইতে জন্ম হয়, মৌগ্জীবন্ধন (অর্থাৎ উপনয়ন 


সংস্কার হেতু দ্বিহীপ জন্ম ভইয] থাকে) দ্বিতীয় জন্মে মাত। সাণিত্রী 
পিত' আচীর্ঘ্য জানিাল। 


স্কারাদ্দিজউচ্যতে | 


এন্লে সংস্কার বঁলিতত উপনয্বন সংস্কার 1 বাঙ্গালাদেশে ধাহাবা 
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নৈদ্য শব্দে অভিহিত হইয়। থাকেন, তাহার! যে মন্বষ্ঠ তাহাতে কোন 
সন্দেহের কারণ নাই। পুক্ষপবম্পরা পরিচয়ই ইহার প্রমাঁণ। 
ধাহাদিগকে ত্রাঙ্গণ বলা যায় তাহাদেব মধ্যে কেহ বারেন্ত্র, কেহ 
বৈদিক, কেহ বা অন্ত শ্রেণী, ইহার প্রমাণ "আরকি হইতে পার, 
কেবল পুবষপবম্পরায় উপদেখই ইভার প্রমাণ বলিতি হইবে। 
এদেশীয় টৈদ্যগণও যে পুকপবম্পরায় বৈদাই কম্বষ্ট এই উপদেশ 
পাইয়াছেন এই প্রমীণ দ্বারা নিশ্চয় কর! ধাধ যে অন্বষ্ঠকে বৈদ্য বলে। 
কেহ কেহ এস্বলে অগ্নিবেশ সংহিভার লিখিত এই ব্চন প্রমাণ স্থলে 
উপস্থিত কছেন যথা-- 


জননীতো! জনুলর্ধা যজ্জাতা বেদসংস্কতৈ? । 
অন্বষ্ঠাস্তেন তে সর্বেধ দ্বিজা নৈদ্যাঃ প্রকীর্ভিতাঃ ॥ 


প্রথম জননী হইতে জন্ম লাভ কবিয়া বেদসংস্কার (অর্থাৎ উপনয়ন 
সংস্কাব দ্বাব! দ্বিতীয় জন্ম লাভ করেন) এজন্য অন্বঠ দ্বিজ এবং 
তাছাদিগতক বৈদ্য বলা যায়। ইহাদ্বাব বুঝ! যাঁয় যে বৈদ্য ও অন্থষঠ 
একপক্ষীয় শব্ধ তাহার সংশয় নাঁই। 


অন্বষ্ঠ ক'ভাকে বল? এস্বণল মনত বলিযাছেন-- 
ব্রাহ্মণাদ্‌ বৈশ্ঠা কন্যায়াঁম্‌ অন্বষ্ঠো নাম জাঁয়তে। 


ত্রাহ্মণ হইতে বৈশ্তকন্টার গঞ্ডে যে পুত্র উৎপন্ন হয তাহাকে অন্বষ্ঠ 
বলে? প্র অন্বষ্ঠজননী বৈশ্যকন্তা অন্ষ্টজনক ত্রাঙ্গণ কর্তৃক বিবাহিতা 
কিনা এই সলেহ হইতে পারে। কিন্তু শান্াস্তবেব সহিত এক 
বাঝ্যতায় বুঝ! যায় যে ইঁ বৈশ্যকগ্ঠা ব্রাহ্মণ কতক বিবাহিতা ভাছার 
শন্দেছ লাই। 


উশন1 বলিয়াছেন-_- 


বৈশ্যায়াং বিধিন! বিপ্রাজ্জাতোহ্ৃন্বঠ উচ্যতে । 


বৈশ্ঠাতে ব্রাঙ্ষণ হইতে বিধি পূর্বক যে পুত্র উৎপন্ন হয তাহাকে 
অন্বষ্ঠ বলাযায়। এস্ইলে বিধিপূর্ববক বলিতেই বিবাহবিধি ধলিতে 
হইবে 


যাজ্বন্ধ্যও বলিযাছেন-_ 


বিপ্রান্মদ্ধাভিষিক্তোহি ক্ষত্রিয়ায়াং বিশঃ স্তিয়াং। 
অন্বষ্ঠঃ শুদ্র্যাং নিষাদে৷ জাতঃ পাঁরশবোপিবা ॥ 
বৈশ্যা শুদ্্যোস্ত রাজন্যান্মহিষ্যোগ্রো স্থতৌ স্মৃতো । 
বৈশ্ঠাতু করণঃ শৃদ্র্যাং বিশ্লাম্বেষ বিধি স্মৃতঃ ॥ 


বিপ্র হইতে ক্ষত্রিরকন্তা স্ববিবাহিতা। স্ত্রীতে উৎপক্ন পুত্র 
মূর্ধীভিষিক্ত, ব্রাহ্মণ হইতে স্ববিবাহিতা বৈশ্তকন্ত! স্্রীতে উৎপন্ন পুত্র 
অন্বষ্ঠ , ব্রা্গণ হইতে স্ববিবাহিত। শৃদ্রকন্ত' স্ত্রীতে উৎপন্ন পুত্র নিষাদ, 
যাহৰ অপর নাম পাঁরশব। 

ক্ষত্রিয় হইতে স্ববিবাছিতবৈশ্ঠকন্| স্ত্রীতে উৎপন্ন পুর মাহিষ্য, 
ক্ষত্রিয় হইতে স্ববিবাহিতশৃদ্রকন্তাতে উৎপন্ন পুত্রকে উগ্র বলে। বৈশ্ঠ 
হইতে স্ববিবাহিতশৃদ্রকন্তা স্ত্রীতে উৎপন্ন পুত্র করণ নামে বিখ্যাত । 
এই সমুায় পুত্রোৎপন্নবিধিবিষয়ে স্ববিবাহিতা স্ত্রী জানিকে। 

এখনও অনেকেব সন্দেহ হুইতে পারে যে ব্রাঙ্গণ কর্তৃক নৈশ্াকন্তা। 
বিবাহ কিরূপে সম্ভবে। পূর্বকাঁলে অনুলোমঞ্জা অসবর্ণবিবাহ শাস্ত্র 
সম্মত ও প্রচলিত ছিল, নিয়লিখিত মন্গুবাক্যই তাঁহার প্রমীণ_- 


(৫) 


শৃ্রৈব ভার্ধ্যা শৃদ্রস্ত সাঁচ স্বাচ বিশঃ স্মৃতে। 
তেচ স্বাচ তাশ্চ স্বাচাঁগ্রজন্মনঃ ॥ 


শৃর্রের শৃদ্রকন্তা মাত্র; বৈশ্তের শৃদ্রকন্তা ও বৈশ্যকন্ত। 
ক্ষত্রিয়েব শুদ্র কন্ত) বৈশ্ত কন্ত।, ও ক্ষত্রিয় ফন্ত1; এবং প্রাহ্মণের শৃদ্র- 
কন্ত।, বৈশ্তুকন্ত!, ক্ষত্রিয়কন্1, এবং ব্রাহ্মণকন্যা ভাঁধ্যা হুইয়৷ থাকে। 

দ্বিজাঁতির"শুদ্রকন্তাবিবাঁছে প্রত্যবার আছে, এবং প্রতিলে!মজ! 
কন্যা ও বিবাহে নিষিদ্ধা। তাহার প্রমাণ অসবর্ণা বিবাহপ্রসঙ্গে 
ব্যাস বলেন__ 


উদ্বহেত ক্ষত্িয়াং বিপ্রো! বৈশ্যাং বা ক্ষভিয়ো বিশাং 
নভু শুদ্রোং দ্বিজঃ কশ্চিন্নীধমঃ পূর্বববর্ণজাম্‌ ॥ 


ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্ঠাকে বিবাহ করিতে পারিবেন। ক্ষত্রিয় 
'বৈশ্কন্তাকে বিবাহ কাবতে পারিবেন। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিষ ও বৈশ্ত এই 
দ্বিজাতি তিন বর্ণ শূদ্র কন্ঠাকে বিবাহ করিতে পারিবেন না, এবং 
অধম বর্ণ হহয়। উত্তম বর্ণেব কন্ত। বিবাহ করিতে পারিবেন ন1। 


যাজ্ঞবন্ধ্যও বলিয়াছেন-- 
যছুচ্যতে দ্বিজাঁতীনাং শুদ্রাদ্দারোপসংগ্রহছঃ । 
নৈতন্মম মতং যন্মাত্তত্রায়ং জায়তে স্বয়ম্‌ ॥ 


কেছ কেহ দ্বিজাতির শুদ্রাবিবাহের উপদেশ কবেন, তাহাতে 
আমার অমত; কাঁরণ তাহাতে দ্বিজাতির শূদ্রাঁতে পুত্রকপে জন্মগ্রহণ 
করিয়া শূদ্র হইতে হয়। যেহেতু “আয্মাবৈ জায়তে পুত্রঃ* এই শ্রুতি 
আছে। 

শৃদ্রাবিধাছে দোষ এই ষে স্বয়ং হীন হইতে হয়। শৃন্রাতে যে 
পুঝোঁৎপাঁদন করিতে হয় সে পুত্র শূদ্রই হয়, কিন্তু অনুলোমজ। দ্বিজাতি- 


(৬) 

কন্ঠা বিবাহ কবিল স্বয়ং শ্বীন হইতে হয ন। এব* এ অনুলৌমক। 
স্ত্রীগর্ভজাত পুত্র হীন হয না। এক্ন্ত দ্বিজাণতিব শুদ্রাবিবাহ 
নিষেধ কশিয়াছেন। বদি ব্রাঙ্গণেব ক্ষত্রিয়কন্য। বা ৯নশ্রাবগ্া 
বিবাহে দোঁধ হইত তবে তাহাব উল্লেখ কবিতেন; তাহা হইলে ত্রাক্ষণ, 
ক্ষত্রিয় বা বৈষ্থা। বিবাহ করিয! হীন হইতেন এবং ক্তিয়। পর্ীজাত 
ব্রাহ্মণ পুত্র ক্ষত্তিয় এবং বৈশ্া! পত্বীজাত ত্রা্মণ পুর বৈশ্ঠৎ হইতেন , 
হিজাঁতিব অনুলোম ক্রমে দ্বিজাঁতি কন্যা বিবাহে কোন" দোষ কীর্তন 
কবেন নাই, ববং মনু যাজ্ঞবঙ্ধ্য ও বিষ্ণু প্রভৃতি তাগাঁতে অনুমোদন 
কবিয়াছেন। দ্বিজাতিব শৃদ্রান্ত্রীগ্জাত পুত্র পিশুদ হইবে না; 
কিঞ্চিৎ পিতৃধন পাঁইবে। প্রতিলোমজাত হইলে ষে পিতৃধনে অধিকাবী 
হইবে না, এই বিশেষ নিষম জানাইবাব অন্ত মন্ধু দ্বিজাতির শূদা ভারা 
উল্লেখ কবিয়াছেন। শদাকে ভার্ধা কথা দোষ তীহা স্বধং মস্ত 
বলিতে ক্রট কবেন নাই, তাহ! নিয়লিখিত বচন দ্বারাই সপ্রমাণ 
হইবে । 


শৃদ্রাবেদী পতত্যত্রে রুতথ্যতনয়স্য চ। 
শুনবস্থয স্থতোতৎপত্তযা তদপত্যতয়৷ ভূগোঃ । 
অব্রিব মনে, বিজাতি শা বিবাহে পতিত হইয়। থাকেনঃ 
উততথতনয শুনকের মতে, শদ্রাব গুতোতপাদন করিলে পর্চিত হযেন, 
ভগুব মতে শর্রাভার্ধাৰ গর্ভজাঁত পৃত্রেব পুর হইলে দ্বিজাঁতির পাতিত্য 
হয়। এই অন্্রমত পবমত লিখিয়া পবে লিখিষাঁছেন-_. 
শৃদ্রোং শয়নমারোপ্য ব্রাহ্মণো যাত্যধোগতিম্‌ । 
জনয়িত্বা স্থতং তন্মিন ত্রী্মণ্যাদেব হীয়তে ॥ 


শ্দাকে শম্যাবোপণ কবাইলে ত্রাঙ্গাণব অধোগতি ভয়, পাঁহাতে 
সততোত্পাঁদক ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ্য হইশে হীন হইঈয়। থাকেন৷ 
দ্বিজাতির গন্ালাম ক্রম দ্বিজাতিকন্ঠ। বিবাছে দোঁধ না থাকার 
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ক্ষারণ যে, সমন্ত্রধিবাঁহ হওযাঁতে পঠিগোত্র। পতিমপিও1 ও পতিসবর্ণা 
হইবে তাহাব প্রমাঁণ__ 


স্বগোত্রাদত্রশ্যতে নারী বিবাঁহাঁৎ সপ্তমে পদে? 
পতিগোত্রেণ কর্তব্যাস্তস্তাঁঃ পিকঝোঁদকক্রিযা ॥ 


সপ্তপর্দীঞগমনেব পব স্ত্রী পিতৃগোতর হইতে পতিগোঁর প্রাপ্ত হম 
তাহাব পিণ্োদকাদি সমুদায় ক্রিযা তদবধি পতিগোত্রোন্েখে হইবে । 
বৃহস্পতি বলিয়াছেন _- 


শরীরাদ্ধং স্মৃত! জীঁয়। পুণ্যাপুণ্যফলে সমা। 


স্ত্রী শবীরেব অর্ধ, স্থতরাং পুণ্যপাঁপে তাহারও অর্দভাগ হইবে। 
বিশেষতঃ *প্রাণৈস্তে প্রাণাঃ সন্দধান্তস্থিভিবস্থীনি ত্বচ। ত্বচং মাংটস- 
মাংসং ইত্যাদি” যুতকীকব্ণমন্ত্বার! একাক্সীভাঁব হয় স্থতরাঁং অন্থলোম- 
বিবাহিতা দ্বিজ[িকন্ত। স্ত্রী ও পতিবর্ণা হইরা থাকে । অতএব 
বাঙ্গণবিবাহিত| ক্ষত্রিয়কন্য ব1 বৈশ্তাকন্া। মন্ত্রে বিবাহ হওয়াতে ব্রাঙ্গণ- 
বর্ণাই হইল। তছৃতপন্ন পুত্র ব্রাঙ্গণবর্ণই হইবে,তাহাতে আর সন্দেহ কি। 


যাঁজ্ঞবন্ক্য যে লিখিয়াছেন-- 
সবর্ণেভ্য? সবর্ণাস্থ জায়ন্তে হি সজাতয়ঃ। 
অনিন্দ্যেযু বিবাঁহেষু পুত্রাঃ সন্তানবদ্ধনাঃ ॥ 


সবর্ণ হইতে সবর্ণাগর্ডে যে সন্তান হইয়া থাকে, দে সবর্ণই হয় 
অর্থাৎ পিতামাত| যে বর্ণ তাহাই হয়, তাহাঁব তাৎপধ্য এই, অন্গুলাম- 
ন্বিজকন্ঠ। সমপ্বকবিবাঁহ হওয়াতে সবর্ণা হয় সুতবাঁং ব্রাঙ্গণবিবাহিত। 
ক্ষত্রিয়কন্তা ও বৈশ্তাকন্তা সবর্ণাই | 


অতঞব ত্রাঙ্মণেব ক্ষত্রিযকন্ঠাত্রাঙ্গনীগর্ভজাত পুত্র মুর্ধাভিধিক্ত 
২ 
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এবং টৈশ্ঠকন্কা ত্রাঙ্গণী গর্ভজাঠ পুঅ অ্ষ্ঠ ত্রাঙ্মণই হইয়া! থাকে, ইছাঁ 
শাঙ্বার্থে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। 

অনিন্্যনীয় অর্থাৎ যাঁভাতে নিন্দাশ্তি নাই এইকপ বিবাঁছে 
উৎপন্ন পুত্র সন্তানবর্দন হয়। নিন্দনীকবিবাদ্গ উৎপন্ন পুত্ব সন্তান- 
বন্ধন হয় লা কিন্ত ছিজাঁতির শুদ্াধিবাহ নিন্দনী। কারণ শুদ্রা 
পিগোত পতিসপিগ্া এবং পতিসবর্ণা হয় ন1, তবে কিন্াপে কুলবর্থন 
হইবে? কারণ শুদাবিবাহ অমন্ত্রক ব্যাস বলিয়াছেন! 


নবৈতাঃ কর্ণবেধীন্ত। মন্ত্র বর্জং জ্রিয়াঁঃ জিয়া | 
বিবাহে মন্ত্রতস্তশ্য শুদ্রুস্তাঃ মন্ত্রতো। দশ ॥ 


কর্ণবেধান্ত নয়টা ক্রিয়া স্ত্রীলোকের অমন্বক,কেবল বিবাহ সমস্বক; 
কিন্ত শূদ্রজাতির বিবাহাস্ত দ্রশকর্মই অমন্তরক। পবে যে যাজ্ঞবন্কা 
লিখিয়ছন-- 
বিপ্রান্ম,দ্ধাভিষিক্তোহি ক্ষত্রিয়ায়াং বিশ স্ত্রিয়াং ! 
অন্বষ্ঠ ইত্যাদি ॥ 


তদ্দাবা কেদল শ্রেণীভেদ কবিয়াছেন। শ্রেণীভেদেৰ প্রয়োজন। 
কেবল মুদ্ধাভিষিক্ত অস্থঠেব অতিরিক্ত ধন্ম্যাবৃত্তি আছে তাহাই 
বিজ্ঞাপন কর! মাত্র। যেমন মন্থু বলেন “অদ্বষ্টযু চিটিৎসিহং1” 
যৃদ্ধাভিষিন্ত ও অঙ্ঠ [য ব্রাঙ্গণ তদ্বিষয়ে আবও প্রনাণ আছে, 
যথ! মহ।ভাবতীয় জনুশাসন পর্বে 


ক্ষজিয়ায়াশ্চ বঃ পুত্রো ব্রাঙ্গণঃ স্যাপ্যশংময়ঃ | 
সতু মাতুর্বিবশেষেণ ত্রীনংশান, হর্ত,মহৃতি ॥ 
ৰর্ণে তৃতীয়ে বৈশ্যায়াং বাঁতস্ত ব্রাহ্মণাদপি। 
দ্বিরংশস্তেন হ্তব্যে। ত্রাঁক্মণস্বাদৃযুধিতির ॥ 
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অব্রান্গণন্ত মন্যাস্তে শুদ্রাপুত্রমনৈপুণাৎ । 
ত্রিষু বর্ণেধু জাতস্ত্ ব্রাহ্মণাদ্ব্রাক্গণো ভবে ॥ 
স্মৃতাশ্চ বর্ণাশ্চ ত্বারঃ পঞ্চমো নাধি-গম্যতে ॥ 


ভীঙ্গ যৃধিষ্ঠিবকে উপদেশবাক্য বলিতেছেন, হে যুধিষ্ঠির | 
ব্রাহ্মণের ন্িয়াপতীর গর্ভজাত পুত্র যে ত্রাঙ্গণ তাহাতে সন্দেহ নাই । 
কিন্ত মাতার ব্রাঙ্ষণ হইতে হীন কুলে জন্নপ্রযুক্ত তিন অংশ অর্থাৎ 
ব্রাহ্মণীপুত্র হইতে 'একাঁ'শ কম পাইবেন; তৃতীয় বর্ণে জাত বৈশ্ঠা- 
পত্ঠীতে উৎপন্ন ব্রাঙ্মণেব যে পুত্র তিনিও ত্রাক্ষণ , কিন্তু মাতাপ্ন ক্ষত্রিয় 
'হুইতেও হীনকুলে জন্ম নিবন্ধন দুই অংশ পাইবেন, শৃদ্' গর্ভজাত ব্রণ 
পুর ব্রাঙ্ষণ হইতে পাবে না, কাবণ ব্রাহ্মণের শুদ্রানিবাহের মন্ত্র ন! 
থাকার শৃদ্রা পতিগোত্রা ও পতিবর্ণ। হইতে পাঁবে না; সুতরাং তৎপুত্র ও 
ব্রাঙ্মণবর্ণ হইবেন) অনিপুণাৎপদ দ্বাৰা এই অর্থের উপলদ্ধি হইতেছে। 
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ত এই তিন বর্ণের স্্রীতে ব্রাহ্মণের ওরসজাত পুত্র 
হইলে ত্রাঁক্ষণ বর্ণই হইবে অতিরিক্ত বর্ণ হইবে ন।, তাহার কারণ পঞ্চম 


বর্ণ নাই। 
অনুশাসন পর্বে আবও প্রমাণ আছে! যথ1--. 
ব্রাঙ্মণ্যাং ব্রাঙ্মণাভ্জ[তে। ব্রাঙ্মণ স্যন্নংশয়$। 
ক্ষত্রিয়ায়াং তথৈব স্তাদৈশ্ঠায়ামপি চৈবহ্ছি ॥ 
কম্মি, বিষমং ভাঁগং ভজেরন্ন পনভম । 
যতঃ সর্ব ভ্রয়োবর্ণা স্্য়োক্ত। ব্রাহ্গণা ইতি ॥ 


ব্রাহ্মণের ব্রাঁ্গণীপত্রীগ্গাত পু ব্রাঙ্গণ হইবে, তাভাতে 
লন্দেহ নাই? ক্ষতিসাপত্ভী ও টশ্যাপত্রীগর্ভজাত পুতরও সেই পুত্রের 
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স্যাষই হইবে, যেছেতু আপনি বপিরাছেন ব্রাহ্ষণ্যাদে গর্ভজাত তিন 
পুত্রই ত্রাঙ্গণ বর্ণ। হেনৃপসদ্ম! এমন স্থলে পুত্রগত ভাঁগটৈষমে)ব 
কাবণকি? ইহাতে এই নিশ্চন হইল যে ত্রাঙ্গণের ব্রাহ্গণ্য।দি তিন 
পত্বীব মধ্যে যাহার পিতৃকুল প্রশস্ত তাহার প্রাশস্ত্য হইবে। কিন্তু 
ব্রাঙ্গণাদি তিন পত্থীই পন্মপত্ী ইই.ব্‌। ব্রঙ্গণেব বিব।ঠিতা ব্রাহ্মণ কন্ত।- 
ব্রাহ্মনী শ্রেষ্ঠ, তৎ্পব ক্ষত্রিয় কন্ঠ! ত্রা্ষণী, তৎ্পবে বৈশ)ক্ুন্ঠ? ক্গণী | 
ক্ষত্রিয়েব ক্ষতিবকন্তা ক্ষত্রিযপ্রী বৈশ্যবন্তা ক্ষত্রিষপরী অপেক্ষা 
শ্রে্ঠঠ। সকলেই ধন্মপত্রী। প্সস্ত্রীকোপন্মম,চবেৎ” এই শাস্বাছুপাকে 
সন্ত্ীক হইয! যে ধর্ম কার্য করিবাব বিধান আছে তাহ অহ্থলোম- 
বিবাচিভাস্ত্ীকে সঙ্গে লইয়া কবা ধাইচত পাবে, কেবল শূদার সঙ্গে 
কর্ম করিবে না। এ সম্বন্ধে বিষণ বলিযাতেন__ 


সবর্ণান্থ বহুভাধ্যাস্ত বিদ্যমানাহা জ্যেষ্ঠয়া লহ 
ধর্্মকার্ধ্যং কুরধ্যাৎ, অবর্ণাভাবে ত্বনস্তরয়ৈবাপদি চ7 
নত্বেব দ্বিজঃ শুদ্রয়া ॥ 


সন্ধণ। বহু ভার্ধ্য। থাকিলে গোর্টাব সহিত যজ্ঞাদি ধর্্মকাঁধ্য করিবে 
সবর্ণ পর়ী। ন! থাঁঞ্লে অথবা সনর্ণাব বোগার্দি কোন প্রতিবন্ধক 
থাকিলে অন্ুলোমজ। পত্রীকে সঙ্গে কবিয! ধন্ম কর্ম কবিবে; দ্বিজাতি 
কখনও এদ্রাকে সঙ্গে করিয়া ধণ্মকার্ধয কবিবে না। এস্লে তর্ক হইতে 
পারে তা খিঞ্ু পুর্বে অপর্ণা বশিয়াছেন পবে অনস্তবা বলধাছেন ; 
যর্দ অনন্তবাও সবর্ণা হইনে তবে তাহাব পৃথক নিদ্দেশ ধছঠিলেন 
কেন? তাঁহার উত্তৰ এই, খবিদেব এই বীতি যে কোন বিশেষ 
প্রয়োজন থাঞ্চিনে পূর্ন ধর্ম মাত্র অবশন্থন কবিয়াও পৃথক নির্দেশ 
বিয়া গাঝেন। 


(১১) 


যেমন আযৃর্ষেীয় ৯রকসংছিতায় বশিয়াছেন-_ 


অতুল্যগোত্রস্ত রজঃক্ষয়ান্তে ৷ 
রহে। বিস্যটং মিথুনীকৃতস্ ॥ ইত্যাদি । 


এস্থল্১্্র ব অতুলা-গোর পুকষ বর্ণিরাছেন। এ সকল গর্ভোৎ- 
পাদন কাঁলেব”কথা, তখন পুকষ স্ত্রী হইতে ঠিন্ন গোত্র নছে, বিবাহের 
পর স্ত্রী পুরুষ এক গোত্রই ইহয়া থাকে । এস্থলে বিবাছের পুর্বব- 
ধশ্ম 'অতুল্যগোত্রত্ব বিশেষণ দ্বাবা নির্দেশ কবিয়াছেন। অভ্ুল্যগোত্র 
ধলিতে বিবাহের পুর্বে যে অতুল্য গোত্র ছিল তাহাবই গ্রহণ 
করিয়াছেন। 


অপর প্রমাণ এই, ব্যাস বলিয়াছেন-_ 


কুমারীসন্ত বস্ত্বেকঃ সগোত্রায়াং দ্বিতীয়কঃ। 
ব্রাঙ্মণ্যাং শৃদ্রজাতশ্চ চাগালস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ ॥ 


ইহার অর্থ এই,--টাগাশ তিন প্রকার ; কুমারীজ।ত একপ্রকার, 
্রাঙ্মণীতে শূদ্র হইতে জাত একপ্রকার, সগোত্রাতে সন্তান উৎপন্ন 
কণিলে সে একপ্রকার। 

এস্লে সগোত্র। বলি: যে বিবাহের পুর্বে সগোত্র: ছিল তাহাকে 
বুঝ। যাইবে | বিবাহের পব সকলের জ্ত্রীই সগোত্রা হইম্বা থাকে, কিন্ত 
তাহাতে জাত সম্থান চাগাল হয়না। 

অধষ্ঠ থে ব্রাহ্মণ তাহার আবও প্রমাণ এই, 


মনু বর্ণনির্ণয স্থলে বলিয়াছেন-- 


সর্বববণেষু তুল্যাস্থি পত়ীঘক্ষতযোনিষু | 
আনুলোম্যেন সম্ভৃতা জাত্যাজ্ঞেম়া সুয়েব তে॥ 


(১২) 


সকল বর্মেরই তুল]াঁতে (অর্থাং ব্রাহ্মণের ব্রহ্ম শীতে, ক্ষরিষ্কের 
ক্ষত্রিয়াতে, কৈশ্তের টৈশ্তা'তে, শুদ্রের শুদ্রাতে) উৎপন্ন পুর যথাক্রমে 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র হইবে। 

তুঁলযতা তিন প্রকার-.. 

জন্মে তুল্যত], বিবাহে তুল্যতা ও জন্মবিবাহ এই ঈভয়ে তুলাতা। 
স্থলে উভয় প্রকাঁর তুল্যতার গ্রহণ কবিয়াছেন, অর্থাৎ বিবাহিত! 
সঙজাত্্যুৎপন্না স্ত্রীতে থে পুত্র হইবে সে সবর্ণ হইবে । 

জর পত্বী অথাৎ যাহার সছিত ধর্ম কর যঙ্ঞাদি কবাযায় যেমন 
ব্রাহ্মণ বিবাহিত! ক্ষত্রিয় কন্তা ও বৈষ্ঠ কন্ঠ, ক্ষত্রিয় বিবাহি৩1 ক্ষত্রিক্ক 
বন্যা ও বৈশ্ঠ কন্যা । 

তুশ্য! বলাতেই সজাতিকন্য'পত্বী পাওয়া গিয়াছে। পত্বী বলায় 
অনুলোমঞ! দ্বিজাতিকন্তাব গ্রহণ হইল। এ পত্বীতে উৎপন্ন যে পুপ্র» 
সে যে বর্ণ হইতে উৎপন্ন সেই বর্ণ হইবে। অভাহার আতা সমহক- 
বিবাহ যেকপে পতি বর্ণ হইয়া থাকে তাহা পূর্বেই বলিয়াভি | তুলা। 
বলাতেও পড়ী পাওয়া যাইত, কিন্ত তাহাতে অবিবাহিতা কন্যাও বুঝ! 
ইতে পাবে, এই পড্ভী শব্দ তাঁহারই ব্যাবর্তক হইল। নতুবা *পত়্ীযু*গ 
বলিবার আবশ্তক ছিল না, বিবাহতুল্যা জন্মতুল্যা সমুদযই তুল্যাঙ্ছ। 
ইহাদ্বারা পাওয়া যাইত। কন্ত সর্ব! তৃল্যা অথবা পত্তী না হওয়ায় 
তছৃৎপন্ন পুত্র ও তজ্জাতি হইবে না। তাদৃশ পুত্রকে ব্যাস, চাণডাল 
বলিয়াছেনঃ, 

“কুমারী সম্ভবস্তেক ইত্যাদি””। 

অক্ষতযোনি কন্তাঁতে অন্থলোম ক্রমে জাত পুত্র চাগ্ডাল হইবে না, 
পিতবর্ণ হইবে। এজন্ত বলিলেন “অক্ষত যোনিযু আহুলে।মোন 
সম্ভুত1: ইতি। 

অক্ষতযোনি কুমারীতে অন্ুলোম ক্রমে যে পুত্র জন্মিবে সে যেব্ণ 
পিতা হইতে উৎপন্ন হইবে সেই বর্ণই হইবে। 


(১৩) 


যেমন মহর্ষি বাস, ইলি ক্ষত্রিয়কন্তাঁর গর্ভে ত্রা্ষণ পরাঁশরের 
শুক্রে উৎপন্ন, কিন্তু শুক্রেব প্রাধান্য হেতু ব্রীক্গণই হইয়াছিলেন | 
ব্যাসজননী সভ্যব্তী পরাশরেব প়ী না হইলেও ব্যাসেব ব্রাঙ্গণত্তবের 
হানি হয় নাই। শুদ্রকন্যা-গর্ভজাত কানীনপুত্রও শত্রই হুইৰে। 
কারণ উপসংহাবে মনু বলিয়াছেন-, 


সজা্িজানন্তরজ।ঃ ষট নুতাদ্বিজধর্টিণঃ | 
শ্ড্রাণাঞ্চ সধন্মাণঃ সর্বেইপধ্বংসজাঃ সমতা ॥ 


স্বিজাতির সঙ্গাতিজ তিনপুত্র, ব্রাহ্মণ, ক্ষতিয়। এবং বৈশ্ঠা। 
অনন্তরজ তিন পুত্র মুদ্ধীভিষিক্ত, অন্বষ্ঠ এবং মাহিষ্য ; এই ছয় 
পুত্র দ্বেজধন্ী, অর্থাৎ উপনয়নাদ্রি সংস্কারযোগ্য । অপধ্বংসজ- 
সকল শৃদ্রধন্্ী জানিবে। অপধ্বংসশব্দের অর্থ এই, যে আপনাকে 
অপধ্বস্ত অর্থাৎ পতিত কবে। দ্বিজাতি শুদ্রাসংসর্গে পতিত 
হুইয়াই শুদ্রাতে পুত্র উৎপন্ন করেন স্থৃতরাং তজ্জাত পুত্রকে অপধ্বংসজ 
বলে। শুদ্রাবেদীপতত্যত্রেঃ ইত্যাদি বচন পূর্বে ব্যাথ্যাত হইয়াছে। 

ব্রাহ্মণের বৈশ্কন্তা ব্রাহ্মণীলাত পুত্র অশ্্ঠ ব্রাহ্মণ । আবার ক্ষত্রি- 
য়েব বৈশ্যকন্ঠাক্ষত্রিয়পত্তীগর্ভজাঁভ পুত্র মাহিষ্য ক্ষল্িয়। যেমন 
ধৃতবাস্ট্রে বৈশ্যকন্তাপত্রযাৎপন্ন পুত্র যুযুতস্ ক্ষত্রিয়, এজগ্ঠ ধৃতবাষ্ট্রের 
মৃত্যুর পর যুযুত্স্থ যুখিঠির প্রহৃতি সকলে একত্রিত হইয়া! ধৃতবা্ট্রের 
তর্পণ করিয়াছিলেন । 


যথা মহাভারতে -. 
যুযুৎস্থমএরতঃ কৃত্বা তস্মৈদস্থযর্্জলাঞ্জলীন্‌। 


সর্বরত্ণেষু তুল্যস্থ ইত্যাদি বচনে কেহ কেহ অর্থ করেন) তুলা? 
অর্থাৎ সমানবর্ণজাতা, পদ্ধী অর্থাৎ শ্ববিবাহিতা, অক্ষতযোনি অর্থাৎ 
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খঅন্ঠাস্ৃষ্টযোনি ; তাহাতে যে পুত্র উৎপন্ন হয় দে মাঁভাপিতার 
বর্ণই হইয়! থাকে। এরূপ অর্থে ব্রাহ্মণের পরক্ত্রীজাত পুত্র ব্রাহ্মণ 
হইতে পারে না, অথচ বৃহস্পতির পুত্র ভরদ্বাজ পরক্ত্রীজাত হুইয়াও 
ব্রাহ্মণ । আরও ব্রাঙ্মণেব অপর ব্রাহ্মণীজাত পুন্র প্রাঙ্গণ না হইলে শ্রাদ্ধ 
বর্জনীয় ব্রাঙ্গণেব মধ্যে কুণ্ড (সধবাব জারজপুব্র) ও গোলক 
(বিধবার জারজ পুত্র) ইহাদিগকে গণন। করিতেন না.। *যখ! 
বাঁজ্ঞবন্ক্যসংহিতায়,__ 
অবকীর্ণী কুণ্ডগোলে কুনখী শ্যাবদত্তক ইত্যদি । 
দ্বাদশ পুত্র গণনাক় মন্ধু ব্রাহ্মণের শুদ্রাপুত্রকে পৃপক নির্দিষ্ট 
করিয়াছেন । বৈশ্থাপুত্র অহ্ষ্ঠকে পৃণকৃরূপে পরিগণিত কবেন নার 
্ুতরাং তাহাকে ওবসই বল হুইয়াছে। 
মন্গ বলিয়াছেন-- 
স্বেক্ষেত্রে সংস্কু হায়ান্ত স্বয়মুৎপাদয়েদ্ধি যঘৃ। 
তমৌরসং বিজা নীয়াৎ পুত্রং প্রথমকপ্পিতমূ ॥ 


স্বকীয়৷ ও সংস্কৃতা স্ত্রীতে স্বয়দুৎপাদিত পুত্রকে ওরস বলে। 


অবর্ণায়াং সংস্কুতীয়াৎ স্বয়মুপ।দ্িতৎ 


পুন্রমৌবসং বিদ্যা ॥ 
এখানে সবর্ণ বলিতে বিবাহতঃ সবর্ণা বলিতে হইবে, কেবল 
জন্মতঃ সবর্ণ। হইলে ব্রাঙ্মণের বিবাহিতা ক্ষল্রিয়কন্তায় ব বৈশ্বাকন্যায়! 
শ্বয়ম্‌ উৎপার্দিত পুভ্র ওউবন হইতে পারে না, অথচ তাহার পৃথ 
নির্দেশ কবেন নাই, সুতরাং ওঁরসই বল হইয়াছে। 


ওরসোধর্ম্মপত্বীজত | 
ধর্দপত্বী জাত পুত্রই গরস। অনুলোমবিবাহিতা ছ্িজাতি ক্স 


€₹ ১৫) 


ষে ধর্দমপত্রী, বিষণ বচন দ্বাবা ভাহা পুর্ব সপ্রমাণীকত হইয়াছে । ফেন্ছ 
বলিয়াছেন ধন্মপত্রী, কেহ বশেন সংস্কন সবণাঁ, কিন্তু ছুইজনেরই লক্ষ্য 
এক ; স্ুতবাং যে ধর্্মপত্ী সেই সংস্কৃত সবর্দা, ইহা নিশ্চিত হুইল । 
অন্থলোমজাতা সমন্ত্রচবিবা5 যে সবর্ণা হয় তাহা প্রাদ্বঘও বল! 
হইয়াছে । এই ছুই বচশেন এক বাক্যতায তাহা আবার দৃঢ় হুইল । 
মনু বলিয়াঞ্টেন__ 
স্ত্রীঘনন্তবজাতাস্ত দ্বিজৈঞ্ত্পাদিতান্নু তান্‌। 
সদূশানের তানাহুমমভিদেববিগছিতান্‌ ॥ 

আমন্তব অর্থাৎ অন্ুলোমবর্ণজাত 'অনিবাহিহা। ব! বিবাভিভ। 
স্্ীতে দ্বিজ হষ্টানতে উতপন্ধ পুত্র শিভদদূশ হইবে, অর্থাৎ পিডনণ 
হুইবে। কিন্তু যাতান অনুটহাদিদোন বশত তাহাব নিন্দিত 
তইবে। ইহাব অর্থ এই মে তাহাদের পচক্তি দুবধকত্বাদি দোষ 
হইবে। কিন্তু ভাদশ অন্গলোৌম জাতি কন্তাভে-জন্ম ভইলে পিত- 
জাতিত্বেপ বাধা হই না। 

বি বলিয়াছেন-- 
অনুঢ়াপুত্রান্‌ তৎপুত্রান, বহুষাজিনে। গ্রাম- 
ঘাঁজন$ শ্বদষাজিন ইত্যাদি | 

চিকিৎসক ও কানীন প্রতি বাদ্ধণ পঙ্ক্িদূষণ এল শ্রাদ্ধ 
বক্ধনীয়। যর্দ কানীনের আ্াক্ণত্থ নাহ ০৭ শ্রাঞ্ধে পণচজনীদ্ 
ক্রাঙ্গণেব মধো কানীনের উল্লেখ ৰবিপেন কেন? 

ব্রাঙ্গণেব ক্ষজয়কন্া-ব্রাঙ্গবী-গতুঞ্জাত পুজেব নাম মুর্াভিনিন্ত , 
বৈপ্তাকগ্ঠা-আরাজণী-গন্তজাত পুন্বেব নাম আঙ্গঠ। 

শ্রেণী বিভাগার্থ অন্য খষি এইন্দপ [লিখয়াদ্ধেন, কি অন্ত সুদ্ধা- 
ভিমক্ক নাম উলেগ কবেন নাই, ভাঁহাব পৃথপ্‌ “কান নুপ্তিগ্ত বলেন 
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নাই। অন্বষের উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহার অতিরিক্ত বৃত্তিও বলিয়া 
ছেন, “অন্থষ্ঠেঘু চিকিৎসিতং।” ত্রাঙ্গণাঁদি কর্তৃক ক্ষেত্রজ ঘে পুল্র 
ভইকে, াঁহাঁবা মাতৃবর্ণ হইবে » “অনুলোমাস্থ মাতৃবর্ণাঃ1” অন্ুলোম! 
অর্থাৎ উচ্চ কর্তক অবিবাহিতা নীচবর্ণজাতা স্ত্রীন্ডে, উচ্চবর্ণ হইতে 
উত্পন্ন যে পুল্র সে মাতৃবর্ণ, যেমন পুত্র, পাও, বিছুত্র ইত্যাদি । 
অনু বলিয়াছেন-- 
পুভ্রানেইনন্রকজ্রীজাঃ ক্রমেণোক্তাদ্বিজম্মনামূ । 
তাননন্তরনানস্ত মাহদোষাৎ প্রচক্ষতে ॥ 

অন্তর দ্্রীজাত অর্থাৎ অন্পলোমবরাস্্ী-জা দ্বিজাতিব যে পুণ্র 
তাহার! অনন্তর নাঁমেই অভিহিত হয়, অর্থাৎ মাতা ঘে জাতি পুক্রঞ্ত 
সেই জাতি হইবে । যেমন ধৃতবাষ্্র, পা, প্রতৃতি ত্রাক্গণে'ৎপন্ন 
হইলে ও মাতার হীনজাতিত্ব নিবন্ধন মাতৃবর্ণ হইলেন। যে স্থলে 
ক্ষত্রিয়াদিকন্া! মন্ত্রে বিবাহপ্রযুক্ত শ্বশ্তরকুলে দ্বিতীয় জন্ম হওযায় ব্রাহ্মণী 
হইয়াছেন, তাহাদের গর্ভজাত ব্রাহ্মণোতপন্ন পুত্র ব্রাঙ্ষণই হইয়াছেন। 
ত্রাঙ্গণ জমদগ্রি ক্ষত্রয়-গাধিধাজার কন্ত1 বিবাহ কবেন, তাহাব গর্তে 
খচীক নামে পুল হয়,তিনি ব্রাঙ্গণ ১ ব্রাক্মণকণন্। রেণুকাকে তিনি বিবাহ 
করেন, রেণুকার গর্ভে পরশুবাম ত্রাঙ্গণই হন, তাৰ উপনয়নাদি 
ব্রাহ্মণবৎ হইয়াছিল এবং ভিনি ব্রাক্ষণ বলিয়াই পবিচিত। 

ঘদ্ধি খতীক ক্ষভ্রিদ্ধ দৌহিত্র বলিয়? ক্ষতির হইতে, তবে তাহার, 
ব্রাঙ্ষণকণন্ত' ৭ত্ুজাঁত পুল্র পরশ্ুবাম নত সংজ্ঞক বর্ণশস্কব হুইতেন, 
তাছাব উপনয়নাদি সংস্কাবও হইত না, থে হেতু মনু বলিয়! হেন» 


কষত্তরিয়াঘি প্রকন্যাঁয়াৎ সুতোভবতি জাতিতঃ ॥ 
ক্ষত্রিয় হইতে ব্রা্গণকন্যাব ঘে পু উপর হয, সে সতদ্বাতি নামে 
'অভিহিত। 


€ ১৭) 
এজ ব্যাস স্পষ্টই বলিয়াছেন--. 


উঢ।য়ান্ত সবর্ণায়ামন্যাং ব কামযুদ্বহেৎ। 
তস্তামুৎ্পাদিতই পুজো ন সবর্ণাৎ প্রস্থীযঘতে ॥ 


বিবাহিতা বে সবর্ণা তাহাতে এনং অন্তা যে ছ্বিজকগ্ভাঁকে বিবাহ 
কবিবে ভাহাঁতে, যে সন্তান হইবে, চে সবর্ণ হইতে হীন হহবে ন| 
অর্থাৎ সবর্ণ হইকে। 


ধর্মাতিদেশেও এইরূপই বলিয়াছেন। 
বিপ্রবদ্ধি প্রনিন্ন।স্ ক্ষভ্রবিন্নাস্ত শ্কভ্রবৎু | 
জাতঃ কম্্াণি কুববীত ততঃ শুদ্রান্্ শুুবৎধ ॥ 


ব্রীন্ষণবিবাচিত] ক্ষভ্িয়কন্তা বা শৈ্গ্যাকন্তাতে বাক্ষণ হইতে যে 
পু হইবে, পে বিরত কম্ম করিবে ক্মজিষবিপাহিভা পৈহ্য- 
কন্াতে ভঙ্গ হইতে যে পুত্র হইবে দে ম্বত্রিয়বৎ ব্খু কবিবে। 
বৈগ্তবিবাহিতা। উপগ্তাতে বৈশ্য হইহে বে পুজ হইলে) সে বৈষ্ঠবৎ কন 
ধবিবে। কিন্তু শৃদাতে নেকোন বর্ণ হইতেই ৫ পুর জন্মিবে দে 
শুদ্রৎ কণ্ম ববিবে। ইহ দাও ব্রাহ্মণের বিবাহিত দ্বিজাতি শান 
লা গন্তজাত পত্র বেত্রঙ্গণ ভাব সন্দেহ দূ! হতল। যদি অঙ্থ্ঠ 
বৈশ্যবর্ণ হয়, তরে আাভিষ হইতেতে অপগষ্ট হত পাখে। শ্তিশি 
তা51 নে, অশ্বন্ঠ ক্জ্য় অপেগা উতর, তাহার শুনাণিশ 


ব্রহ্মা মুদ্ধীভিষিক্তশ্চ বৈদাঃ ক্ষত্রণিশাবপি | 
অমী পঞ্চ দ্বিজা এবাৎ খথ। পুববপ্চ গোরবণম্‌ ॥ 


এই পঞ্চ দ্বিঙ্গের মধ্যে নৈত্ত হইতে পভিষ, শ।জর হইত ধা) 


১৮) 


নৈদা হইতে মুর্জাভিষিক্ত, এবং মুর্ধাভিষিক্ত হইতে ব্রাঙ্ষণ উতক্ষ্ট। 

ব্রাহ্মণ শব্দে এস্থলে ব্রাঙ্গণকন্তাজাত ত্রক্ষণকে গ্রহণ করিয়াছেন । 
অগ্মান হব নে পুর্বকালে শান্দ্রীৰ ব্যবহার দর্ণণেই আধুনিক 

রাটীয় ও বাখেন্দ্রশ্রেণীর বক্ষ্যমাণ সামাজিক প্রথা গঠন হুইযাছে। 


কৃলীন ব্রাঙ্ছণ শ্রোত্রিয়ের কণ্তা বিবাহ বিলে, 'তাহাব কুল 
ভর্গ হধ নাঁ,তিনি বেমন কুলান তাহাই থাকেন এবং তাহ" কুলীন ও 
£আ্রাপ্রির দৌহিত্র পুলগণ পিভৃবত্ পৃ টাই হযেন, কিন্তু কুঙগীন্‌ 
বংশডকনা] বিবাহ কবিলেই তাভবব কোলিন্যে দোষ স্পশ হয । 
কুতবাং বংণজ দেংহিত্র-বুলীন-পূভ্র আর কুশীন ইইতে পাবেন না 
ববং পিতা হতে নিকৃষ্টই হইবা থ'কেন। ব্রাঙ্গণ্ব ক্ষতিরকনা। 
বা বৈশ্যুকন্য বিবাহে কোন দৌধশ্র৬ নাই, স্মুতবাং সেই ক্ষভ্রিয় 
কনা] ও বৈপ্তকন্তাজাত ব্রাঙ্গণপুল্র ক্রাহ্ষণ হয়েশ। শুদ্রাবিবাহে 
ব্রাঙ্ষণেব দোবশ্রতি আছে, শুদ্রাবিবাহে ত্রা্গণ পাতিত হয়েন» 
তাহার শুদাজাত পুত্র তদপেক্ষা নিকৃষ্ট হইঝাই থাকে। যদ্দিও এ 
দৃষ্টাপ্ত সব্বা্গুপ্দব না ভউক তথাপি ইহা উপস্থিতি দোধাবহ নহে। 

তবে অনেকে মনে এই সন্দেহ ভইতে পাবে যে বাটীয ও ঝাক্ক্ে 
প্র ঠতি ব্রাঙ্গণেব ন্তায়হ ইঙ্ভাদ্দেব উপাধি না হয়েন? 

তাহার কাবণ এই বাঢীয় ৪ বাবেন্শ্রেণীয ব্রা্ছণগণেব বাস পুর্বে 
এদেশে ছিল না ১ এদেশে আপিলে পবে, ইহাদিগকে বাসশ্তান গ্রাম 
অন্কসাঁরে উপাধি ধেওয়! হয়, ঘেষন লাহিড়ি ভাুডি গালি 
ইত্যাদি। 

তত্পবে বৈদিক শরণীব সমাগম হইয়াছে, ভীহারা সেনিয়মে 
উপাধি প্রাপ্ত হন নাই, চক্রবর্তী ভট্রাচাধ্য এই সাধাবণ উপাধিই 
পাইক্কাছেন। অনেকে গোব্রোলেখেও সযাজে বিভক্ত হইয়া থাকেন 


(১৯) 


যেমন রামচন্দ্র গৌতম, কাঁলিনাথ বশিষ্ঠ ইত্যাদি । এই উপাধির 
প্রচলনও বহুদিন হইয়ীছে বলিয়া বোধ হয় না। দেশ কাল তেদে ও 
লোকের কচি অনুসারে যে উপাধির ব্যবহার হুইয়1 থাকে, তাহ! 
শহজেই বোধ হয়| অতি প্রাচীন কোন কোন গ্রন্থে যে গ্রস্থকারদিগেব 
নাম আছে, তাহাতে কোনও উপাধিব উল্লেখ নাই। তৎপরবস্তণ 
কোন কোন ্রন্থকারের ভট্টাচার্য ব। চক্রবর্তী উপাধি লক্ষিত হয়, 
তৎপরে ক্রমে ভর্কালস্কার, বিদ্যাবাগীশ, কর্বরঞ্জন ইত্যাদি উপাধিব 
সৃষ্টি হইয়াছে । এখন আবাব তর্কতীর্থ স্থৃতিতীর্থ উত্যাদি উপাধিরও 
সৃষ্টি হইয়াছে। 


বোধ হয় কিছুদিন পুর্বে এদেশে যে সকল উপাধি প্রচলিত ছিল, 
তাহা দ্কল জাতিতেই ব্যবহার কর! হুইত। 

এফেশের সহিত উভিষ্যার ঘনিষ্ঠতা অধিক, হৃতরাঁং পুর্বকলে 
উড়িষ্যাষ যেন্ূপ পদ্ধতি ছিল, এপ্দেশেও অনেকটা তদ্রপ থাকার 
মপ্তব। উড়িষ্যায় বর্তনান কালেও ব্রজণদিগেব কর দত্ত দাশ 
ইত্যাদি উপাি প্রচলিত আছে, এবং পুব্বেও ছিল। 


তাহাদের কুলগ্রন্থে লিখিত আছে-- 


£করশন্দ। ভরদ্বাজে। ধরশন্ম। পরাশরঃ। 
মৌদ্গাল্যো দাশশন্বাচ গুপুশন্মাচ কাশ্যপঃ ॥৮» 


উড়িষ্যায় এখন ও সঙ্কল্প স্থানে “ভরদ্বাজ গোত্রঃ শ্রীমার্কগেষক রশর্ম। 
অমুককর্ম্মাহং করিষ্যে” ইত্যার্দ উল্লেখ করেন। উপাধি নামের 
মধ্যে নিবেশকর। পদ্ধতি এদেশে এখনও কোঁন কোন সম্প্রদাঁয়ে 
প্রচলিত আছে যথ! ঘোষ দাস, বন্থু দাস, দত্ত দাস ইত্যার্দি। 
ছিনদুপ্রধান বাঙ্গালা দেশে পক্ধেও যে ব্রাঙ্গণ ছিল, তাহার কোন 
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সন্দেহ নাই । কিন্তু বর্তমান সময়ে তাহার চিহ্ন বিলুপ্তপ্রায় হইয়াঁছে। 
অন্রষ্ঠ শ্রেণী ধাহারা বৈদ্য বলিয়। এদেশে বিখ্যাত,তাহার! যে এদেশে 
আর্দিন নিবাসী তাহাতে কোন সন্দেহ বা তর্ক নাই। তাহাদের মধ্যে 
কৌলিক কোন উপাধিব পরিবর্তন দেখ! যার না ভবদ্বাজ গোত্র কর! 
কাস্তপ গোত্র গুপ্ত, মৌদগপ্য গোত্র দাশ ইত্যাদি এখনও দেখ! যায়। 

আমাব বোধ হয, এদেশে অন্ষ্ঠ শ্রেণীর ব্রাঁক্ষণগণ পুর্বে “অস্বষ্ঠেযু 
চিকিংনিতম্‌*, এই শান্্রানুসারে প্রায় সকলেই চিকিৎসা ব্যবসায় 
কবিতেন, এজগ্ত বৈদ্য বলিয়াই তাহার। বিখ্যাত । কাহারও মতে 
অস্বষঠেবনামান্তব বৈদ্য, চিকিৎসকের পর্যায় শবও বৈদ্য। ইহাও 
বৈদ্য খ্যাতিব এক কারণ। কান্তকুজ্জ হইতে তেজস্বী বেদবিৎ ব্রাহ্মণ 
গণ এদেশে আপিলে ভীহাদেব সম্মান ও গৌরবেব সীম! থাকিলনা , 
বোধ হয় ক্রমে সম্মানলোতে এদেশীয় কতক ব্রাঙ্গণ তাহাদেব সঙ্গে 
মিশ্রিত হহইয়। গেলেন, কতক বা অন্বষ্ঠ দলেও আছেন। চিকিত্ম। 
ব্যব্সায়হীন কতক অস্বষ্ঠ ও এর দলে মিশ্রিত হুওয়। অসম্ভব নহে। 
একপ না হইলে এদেশীয় ব্রাহ্মণ একেবারেই থাকিত না ) অঙ্থষ্ঠ সংখ্যা 
অতি অল্প, অথচ কান্টকুব্জাগত পঞ্চব্রাক্মণেব সংখ্য। বিষ্তব,ইহ! কিকূপে 
হইল তাহা ধাবণ1 করা যায় না। আমাৰ বোধ হয় সময় হইতেই 
ব্রাহ্গণগণ অহ্ঠঠব্রা্ষণদিগেব নমন্ত হইলেন, কারণ শাস্ত্রে আছে,__ 

“বিগ্র্য জ্ঞনতে। জৈষ্ট্যৎ ক্ষত্রিয়স্য চ বীর্ধযতঃ 


বৈশ্যপ্য ধান্যধনতঃ শদ্রস্য বয়সম্তথা |” 
ত্রীক্ষণ তপস্ত। ও জ্ঞানে বৃদ্ধকষত্রিয় বিক্রমে বৃদ্ধ,বৈত্ঠ ধনে বৃদ্ধ,শুদ্রবয়সে 
বৃদ্ধ স্ব স্ব জাতির নমস্ত। কান্তকুজদেশাগত ব্রখঙগণগণ জ্ঞান ও তগস্থায় 
বুদ্ধ স্থিরীকৃত হুইযাই দন্ত বষোবুদ্ধ ব্রণক্গণেরও নমস্ত হইয়।ছিলেন। 
পুকষান্ুত্রমে তাহাই চলিয়া! আদিতেছে। এসকল কথা আর লেখার 
প্রযোজন নাই, ভবে প্রমঙ্গতঃ কিছু কিছু লিখিতে হইল। এসকল 
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আন্বমানিক কথ লইয়। তর্ক করাও নিশ্রয়ৌোজন, তবে এইমাত্র বলা 
উচিত ঘে মুর্ধাভিবিক্ত ও অন্বষ্ঠ যে ত্রাঙ্গণ বর্ণ, দে বিষয়ে আহ 
কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ছঃখের বিষর এই ঘে টৈদা যহ্গাশমদের 
মধ্যে অনেকেই নাষে গুপ্ত শবেব প্রয়োগ কর্তব্য বোধ করিয়াছেন। 
কৌলিক সেন, দাশ ইত্যাদি প্রয়োগ একেবাবে লোপ করিতে 
উদ্যত হইয়াহেন। প্রাচীন পণ্ডিভগণ দাশাদি শবের প্রয়োগে 
লজ্জিত ব! ভীত হইতেন না, এদেশের ত্রাঙ্ষণদিগের দাশাদি উপাধি 
যুক্ত নাম ব্যবহার পূর্বেও ছিল; স্ুতবাং চক্রপাণি দন্ত, শ্রীপতি দন্ত, 
শঙ্কর সন, অনন্ত সেন, প্রজাপতি দাশ, বিজক্ব রক্ষিত প্রভৃতি 
তাহাদের কৌলিক উপাঁধিই লিখিযাছেন, গুপ্ত লেখেন নাই। দেব 
কি শব্খা ইহা লেখ! ও আবপ্তকক বোধ কবেন নাই। কাঁবণ 
তখন ব্রাঙ্ণ ভিন্ন এদেশে অন্ত কোন জাতিতে সংস্কত চর্চা করিত 
ন', এক্সন্য দেবাদি শব্দ প্রয়োগ কেন নাই, অনেক স্থলে অন্ষ্ঠ 
পরিচায়ক বৈদ্য ব। অন্বষ্ঠ শর্ষের প্রয়োগ কবিয়াছেন। োপদেব 
ভিক্‌ শব্দেরও প্রয়োগ কবিয়্াছেন, এজন্য বোপদেবকেও অনেকে 
অন্বষ্ঠ বলিয়া থাকেন । 

সংপ্রতি দেখা যায় দাশোপাধিক বৈদামহাশরগণই দাশ শকো- 
লেখ করিতে অধিক কু্িত হয়া! থাকেন। বোধ কবি তাহার! 
মনে কবেন যে দাঁশ শুনিয়াই বা! কেহ শুদ্দ মনে করে, এজন্য তাহ! 
না বলাই তাল। ন বুঝিয়া কেহ কোন অসঙ্গত কথা বলিবে 
এই ভয়ে কৌলিক উপাধি গুপ্ত করা সঙ্গত নয়। 

শৃদ্ভোপাধি দাস শব্দ দন্ত্য সকার যুক্ত, ব্রাঙ্গন বিশেষেব উপাধি 
দাঁশ শব্ধ তাঁলব্য শকার যুক্ত । দাশ্যতে দীয়তে অট্মৈ এই বাক্যে 
“দাশগোদ্বৌ সম্প্রনাঁনে এই হ্থত্র দ্বারা দাশ, আর গোর শব 
নিপাতনে সিদ্ধ হইযাছে। বাঁভিককার তাহাব উদাহনণ দিয়াছেন 
“দাশো ত্রাঙ্গণঃ। গো্ো ইতি শি 
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সংক্ষিপ্তসাঁরের বৃত্িকার সন্দেহ ভঞ্জনের জন্য “তালব্য খুক্তো ইয়ং 
এই বাক্যের প্রশ্জোগ করিতেও ভ্রটী করেন নাই। এমন স্ুঙে 
দাশ শব গুপ্ত রাখিক়া গুপ্ত শব্দের প্রয়োগ নিতান্ত অসঙ্গত। বস্ততঃ 
অন্বষ্ঠেব নামান্তে গুপ্ত শব্খ কাচ প্রয়োজা হইতে পারে না, কাবণ 
উহা বৈশ্তের নামাস্তেই প্রযোজ্য, ব্রাহ্মণ বর্ণের নয়! অনেক অস্বষ্ঠগণ 


শন্া দেবশ্চ বিপ্রস্য বর্ম ত্রাতাচ ভূভুজঃ | 
গুগুদাসান্তকং নাম গ্রশস্তং বৈশ্যশূদ্রয়ে।ঃ ॥ 


এই বচনানূলাবে দেব শবান্ত নামই কবিনা থাঁকেন। 


ইহাতে পুবোহিত ব্রাঙ্ষণগণও অসন্থষ্ট হন ন1, তাহাদের মাঁমও 
শাস্ত্র সম্মত হয়। কাবণ পুরাছিতগণ বুঝেন যে ইহাদের জ্ত্রীগণের 
নামান্তে ধন দেবী শব্দেব প্রয়োগ সব্ববাদিসন্মত, তখন পুকনেৰ 
দ্েবাস্ত নামে কোন দোষ হইতে পাবে না; ফল কথ। ব্রাহ্মণের 
দেবান্ত ব। শর্মীন্ত নাম উভয়ই তুল্য । অনেক স্থলে ব্রাহ্মণগণ 
কেবল শন্মীস্ত নামই কবিয়। থাকেন, শুনিযাছি কোঁন কোন শ্থানে 
দেবান্ত নামও কবেন, আমাদের বারঙ্গালাব অনেকেই দ্বেবশম্মাস্ত 
নাম কবেন। 


দেব ও শন্মী এ উভয় শব্দ গ্রযোগের আবপ্যকততা বাঁছারা বলেন, 
তাহাদেব মত যে অপব বচন আছে,” 


“আথাজ্য নাম কুব্বীত পিতৈব দশমেইহনি । 
দেব পুর্ববং নরাখ্যৎহি শরম বর্ম দিনংযুতৎ ॥ 


পিতা একাদশাদি দিনে বাঁলকেক নামকরণ করিবেন! নাম 
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কিন্ধণ 1 তাহাতে বলেন, দেব গুর্বব শর্দ বব যুক্ত ত্রাঙ্ষণের এরং 
বন্মার্দি সংযুক্ত লাস কত্রিয়াছির ৭ 


আপর পক্ষ বলেন যে" 
“শার্ম্মা দেবশ্চ বিপ্রস্য বর্থা। ত্রাতাচ ভূভূজঃ। 
ভূতিরদর্তশ্চ বৈশ্যস্য শুদ্রাঃদাসাস্তকাঃ স্মৃতাঃ ॥ 
“শর্মা ভ্ৃৎ ভ্রা্ষণস্যোজজৎ বর্মান্তং ক্ষত্রিয় সক ॥ 
গুপ্তদাসান্তকং নাম প্রশম্তং বৈশ্যশৃডয়েঃ & 


ইতাদি বচন থাকায় যেমন ক্ষত্রিয়ের বর্া। বা ভ্রাতা, বৈশ্োর 

ভূতি বা দত্ত ইহার কোন শব্ধ নামাস্তে প্রকোগ করিলেই হর) 
সেইন্ধপ ব্রাহ্মণের দেব ও শর্মা ইছাঁর অন্তর কোন শব্ধ প্রয়োগ 
করিলেই ছুয়। খাহা্ক। দেব এ লর্ঘ্। এই উত্তয্ধ শব্দেরই প্রয়োগের 
আবশ্তকতা বলেন ভীভার্দের মতে পত্রাঙ্গণন্ত দেবপৃর্ব্বং শশ্মযুতং 
নাম কুবর্বাত এবং ক্ষত্তিয়াদীনাং বর্্মাদিসংযুতং নাম কুবর্বীত* এই 
বাক্য ভেদ করিতে য় । খীগারা দেবশন্দী ইহার খক্ুত্জযের 
আবশ্তাকপ্ভ। বলেন তাহাদের মতে ও?ত্রাঙ্গণন্তা দ্েরপুক্রং, ব্রহ্গণাখুনাং 
শর্মবস্্াদিযুতং নাম কুবর্বীত”” এইরূপ অর্থকরিতে হয়। ফলতঃ 
এচেশীয় অন্থষ্ঠগণের ব্রাহ্মণবৎ উপনয়নাদি সংস্কার হইয়া থাকে) 
কেবল নামটি যথা শাস্ত্র হয় না। স্প্ত বল্লাত উচিজই লয় যুদি 
শর্মা বলিতে কাহারও অযথা আপত্তি থাকে, বে কেবগ 
দেবশব্দান্ত নামের উল্লেথে ক্রিয়! কলাপ করিলেই যথেষ্ট হয়। 

ধাহাঁর! বলেন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্তা এই তিন বর্ণই দেব শব্বান্ত 
নাম করিতে পারেন, কারণ দ্বিজাতি তিন বর্ণের স্ত্রীলোকের দেব্স্ত 
নামই শান্ত্রসিঙ্ম ও ব্যবহৃত হইকক! আসিতেছে, তাহাদের মতে 


(২৪ ) 


পুরুষের দেব বলিলে অনুচিত হুর ন1। বিশেষতঃ শ্রাচীনকালে 
অধ্থষ্ঠগণও দেব শব ব্যবহার করিতেন, এবং ব্রাক্মণগণও তাছ।- 
দিগকে দেব বনিয়া আধ্যাত করিতেন। হুলাঁধুধ ভট্ট তাছার 
্রাঙ্মণ সর্বস্ব গ্রন্থে আত্মপরিচয় স্থলে যে ছুট শ্লোকে রাজ! লক্ষ্ণ- 
সেনের বিশেষণ দেব শব প্রপ্জোগ করিয়াছেন তাহা নিল্পে উদ্ধত 
করিলাম । বল্লালসেনের পুত্র লক্ষাণসেন বৈদা ছিলেন এ জনশ্রুতি 
চির প্রসিদ্ধ। টবদ্যকুল-পঞ্জিকায় লেখা আছে “পুর! বৈদ্য 
কুলোডুভ বল্লালেন মহ্থীভূজ ব্যবস্থাপি চ কৌলিন্তং দুহি সেনা! 
বংশজে” প্রায় বৈদাগণই ইহা অবগত আছেন । বল্পাল 
ব্রাঙ্ষণ ছিলেন কি চাগাল ছিলেন সে বিচার করা লেখকের উদ্দেশ 
নয়; স্থতরাং তাছাতে বিবত হওয়াই উচি্ঠ। প্লোক ষথা$-_ 


যেনামীদজিতৎ ন সিন্ধুলহরী ধোৌতাঞ্চলায়াং ক্ষিতৌ৷ 
যস্যাজ্ঞাতমভূন্ননগ্তভূলনে নানা বিধং বাত্ময়মূ। 

দেবঃ স ত্রিজগন্মমনস্যমহিম! ভ্রীলক্ষমণঃ স্মাপতি- 
স্তেনে যস্য মনীষিতাধিকপুরস্কীরোভরাৎ সম্পদম্‌ ॥ 
বাল্যে খ্যাপিতরাজ পঙ্চিতপদঃ শ্বেহাংশুবিন্বোজ্ভ্বল- 
চ্চত্রোলিক্তমহামহস্তুকুপদং দত্বা নবে যৌবনে ॥ 
যস্মৈ যৌবনশেষযোগ্যমখিলক্মমাপা লনারয়ণঃ | 
শ্রমাল্লক্ষণলেনদেবনূপতির্ঘর্মাধিবীরং দো ॥ 


উপসংহার । 


পুর্বে যে সকল শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ভূত ছইয়াছে তদ্দার1 স্পষ্টই 
প্রতীয়মান হইবে যে অহ্ষ্ঠ ব্রাহ্মণের শ্রেণীবিশেষ মাত্র, অন্ত 
কোন বর্ণ নহেশ তাছাদের নামান্তে শর্মা অথব! দেব শবের 
প্রয়োগ করা উচিত। গুপ্ত শবের প্রয়োগ অকর্তব্য। 

ব্রাহ্মণ মাত্রেরই যদ্দি সন্ন্যাসে অধিকার থাকে তবে অন্বষ্ঠেরও 
আছে। ক্ষত্রির ও বৈশ্টের সন্স্যাসে অধিকার থাকুক কি মাই 
থাকুক তাহাতে অন্বষ্ঠের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। 


